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আসসালামু আলাইকুম। 
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৪ প্রদানের এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ২০১৪ সালের চলচ্চিত্র বিজয়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনকালীন চলচ্চিত্রসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি; যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।
মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে যেসকল চলচ্চিত্র শিল্পীগণ অবদান রেখেছেন আমি তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 
চলচ্চিত্র একটি সৃজনশীল গণমাধ্যম। সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, সাজসজ্জা, চিত্রকর্ম, আলোকচিত্র, নৃত্যসহ শিল্পকলার প্রায় সকল শাখার সম্মিলনের নান্দনিক প্রতিফলন হচ্ছে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র জাগ্রত করে শুভবোধ, শাণিত করে বিবেক। তাই শিক্ষা-বিস্তার, জাতিগঠন, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, সামাজিক কুসংস্কার দূর করা ও প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী হাতিয়ার।
১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় চলাকালীন জহির রায়হান নির্মিত ‘স্টপ জেনোসাইড’ বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছিল। যা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে অনন্য ভূমিকা রেখেছিল। 
সুধিমন্ডলী,
মানিকগঞ্জের সন্তান হীরালাল সেন ১৮৯৫ সালে বিশ্বে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই ১৮৯৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল বাংলাদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। ১৮৯৮ সালে তাঁর নির্মিত প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নাম The Flower of Persia। তিনিই উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের প্রথম শিক্ষার্থী, নির্মাতা ও শিক্ষক।
তিরিশের দশকের শুরুতে এদেশে ‘সুকুমারী’ ও ‘লাস্ট কিস্’ নামে দু’টি চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও তার পরিস্ফুটন থেকে শুরু করে সব কাজই বিদেশ থেকে করতে হয়। তখন এ দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সুযোগ ছিল না। সেসময় এদেশের সিনেমা হলে প্রদর্শিত হত বিদেশী চলচ্চিত্র।
সুধিবৃন্দ,
জাতির পিতা এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে প্রথম পদক্ষপ নেন। ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তদানীন্তন প্রাদেশিক আইন পরিষদে ‘‘পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল’’ উত্থাপন করে এদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নতুন মাইল ফলক রচনা করেন। চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল পাশ হয়। সে সময় তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও পল্লী সহায়তা মন্ত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক পদক্ষপের ফলেই আজকের ‘‘চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা’’-এফডিসি’র সৃষ্টি হয়।
চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে সে সময়ে জাতির পিতার গঠনমূলক সিদ্ধান্তের ফলে একের পর এক নতুন ছবি নির্মিত হতে থাকে। তখনকার বিখ্যাত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘আসিয়া’, ‘জাগো হুয়া সাবেরা’, ‘মাটির পাহাড়’, এদেশ তোমার আমার ইত্যাদি। ‘আসিয়া’ শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদক পায়।
সুধিমন্ডলী,
স্বাধীনতার পর জাতির পিতা এফডিসি, সেন্সর বোর্ড, ডিএফপি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি পুনর্গঠিত করেন। নতুন সেন্সর নীতিমালা প্রণয়ন করেন। শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলকে বিভিন্ন দেশে পাঠান। বিদেশী প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী চলচ্চিত্র অংশ নেয়। দেশে চলচ্চিত্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এরফলে বাড়তে থাকে চলচ্চিত্রের সংখ্যা। নির্মিত হতে থাকে নতুন ধারার এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ও জীবন ঘনিষ্ট অসাম্প্রদায়িক চলচ্চিত্র।
 জাতির পিতার আমলের বিখ্যাত ছবির মধ্যে রয়েছে ওরা ১১জন, অরুনোদয়ের অগ্নিস্বাক্ষী, রক্তাক্ত বাংলা, বাঘা বাঙালি, ধীরে বহে মেঘনা, আমার জন্মভূমি, আবার তোরা মানুষ হ, আলোর মিছিল, সংগ্রাম।
বাঙালির মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধুর অগ্নিঝরা বক্তৃতা, প্রতিবাদ, মিছিল, জনসভা, অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চের ভাষণ দেশি-বিদেশী মুভি ক্যামেরায় বন্দী হয়ে আজও চলচ্চিত্রের অন্যতম উপাদান হয়ে বেঁচে আছে।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে জাতির অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। এর প্রভাব পড়ে চলচ্চিত্রেও। চলচ্চিত্র শিল্প থেকে লোপ পায় নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতা। অনৈতিকতা, অশ্লীলতা এবং সহিংসতা চলচ্চিত্র অঙ্গনে জেঁকে বসে।
অবশ্য আশির দশকের মাঝামাঝি এসে একদল তরুণ নির্মাতা দেশে নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী হন। তাঁরা কিছু নান্দনিক চলচ্চিত্র উপহার দেন। 
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিল্প-সংস্কৃতিরও প্রসার ঘটেছে। চলচ্চিত্রের উন্নয়নে জাতির পিতার অবিস্মরণীয় অবদানকে স্মরণ করে আমরা ৩ এপ্রিলকে ‘‘জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস’’ ঘোষণা করেছি। চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শন-সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডকে শিল্প হিসেবে মর্যাদা দিয়েছি।
নবম জাতীয় সংসদের ১৮তম অধিবেশনে বিল পাশ করার মাধ্যমে আমরা ‘‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট’’ প্রতিষ্ঠা করেছি। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য কল্যাণপুরে জমি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
আমরা নিয়মিতভাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করছি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছি। চলতি বছর থেকে আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত শিল্পীকে ১ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে দেড় লাখ টাকা নগদ অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য অর্থের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালকও এখন থেকে ৫০ হাজার টাকার স্থলে ১ লাখ টাকা নগদ অর্থ পাবেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অন্যান্য ক্যাটাগরিতে নগদ অর্থের পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। আমরা এই নিয়ে দুইবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের নগদ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি।
পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারী অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৬০ লাখ টাকা। এ বছর থেকে পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রমাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্যও অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। আমরা শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণকেও উৎসাহিত করছি। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি পূর্ণদৈর্ঘ্য শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। 
আমরা ২০১০ সালে ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে (বিএফডিসি) উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য কারিগরী ও অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির প্রকল্প হাতে নিয়েছিলাম তার কাজ এখন সমাপ্তপ্রায়।
 কবিরপুরে ১০৫ একর জমির উপর অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ‘বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি’ গড়ে তোলার প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে ৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের আধুনিক ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।
আমরা জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করেছি। এ বছরেই নীতিমালাটি অনুমোদন করা যাবে বলে আশা করি।
চলচ্চিত্রের সেন্সর ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সার্টিফিকেট ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সার্টিফিকেট আইনের খসড়া প্রস্ত্তত করা হয়েছে। সংশি​ষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে এ খসড়া চূড়ান্ত করা হবে। 
চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে পাইরেসী ও চলচ্চিত্রে নকল প্রবণতা রোধ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সারাদেশে ৬৮টি তথ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। প্রতিটি তথ্য কমপ্লেক্স একটি করে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করা হবে। আমরা অনলাইন চলচ্চিত্র মুক্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিয়েছি।
প্রতিভাবান তরুণ নির্মাতা ও কলাকুশলীগণ আবার সুস্থ ধারার ছবি নির্মাণে এগিয়ে আসছেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক, সুস্থ বিনোদনমূলক, বাণিজ্যিক ও নান্দনিক চলচ্চিত্র দর্শকপ্রিয়তা পাচ্ছে। সাধারণ দর্শকরা আবার সিনেমা হলে ফিরতে শুরু করেছেন। আমি আশা করি এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের চলচ্চিত্রের বাজার ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হবে যা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।
সুধিমন্ডলী,
আজ আকাশ-সংস্কৃতির দুয়ার উম্মুক্ত। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের চলচ্চিত্রের গুণগত মান, অভিনয় এবং কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে। নতুন প্রযুক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। 
দর্শকদের হলে ধরে রাখতে হলে একদিকে যেমন ভালো ছবি নির্মাণ করতে হবে, তেমনি সিনেমা হলের পরিবেশও ভালো করতে হবে। তবে এসকল ক্ষেত্রে শুধু সরকারি পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়। আমি আশা করি দেশের বিত্তবানেরা এ শিল্পের উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন।
ব্যবসা পরিবর্তনের স্বার্থে অনেক হল মালিক তাঁদের সিনেমা হল ভেঙ্গে ফেলছেন। অথচ এটিকে আরও আধুনিক করলে ব্যবসা ও সুস্থ সামাজিক বিনোদনের সুযোগ তৈরি হয় যা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশও বটে।
প্রিয় চলচ্চিত্রকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ,
চলচ্চিত্র এমন একটি গণমাধ্যম যেখানে মাটি ও মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সচিত্র প্রতিফলন ঘটে। তাই আমার অনুরোধ, দর্শকরা ছবি দেখে যাতে কিছু শিখতে পারে এবং এগুলো প্রয়োগ করে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকটি খেয়াল রাখবেন। আপনারা সৃজনশীল ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। মানুষ আপনাদের অনুসরণ করে। তাই সমাজ ও জনগণের প্রতি আপনাদের দায়বদ্ধতা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। 
আপনারা চলচ্চিত্র নির্মাণে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রামের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যাগুলো তুলে ধরবেন। বিদেশে ৯০ লাখের উপরে বাংলাদেশী নাগরিক বসবাস করেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁদের কথাও মাথায় রাখতে হবে। 
আজ আমাদের দেশে নির্মিত ছবি দেশ-বিদেশে প্রসংশিত হচ্ছে। অভিনেতা, অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের পেশাদারিত্ব ও অভিনয়শৈলীও ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে। সব মিলিয়ে দেশের চলচ্চিত্র শিল্প এগিয়ে যাচ্ছে। 
তবে অধ্যয়ন ও গবেষণা চলচ্চিত্রের মান উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ। আমরা চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্র বিষয়ে অধ্যয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। 
চলচ্চিত্র শিল্পীগণ,
আজকে যাঁরা পুরস্কৃত হলেন এটা আপনাদের কাজেরই স্বীকৃতি। আমি বিশ্বাস করি, আজকের এই স্বীকৃতি আপনাদের ভবিষ্যৎ পথ চলায় অনুপ্রেরণা যোগাবে। সৃজনশীল, মেধাবী ও দেশপ্রেমিক চলচ্চিত্রকারদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবে।
বাংলাদেশ আজ সকল ক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে চলছে। দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সম অংশীদার। আমি আশা করি, ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সক্ষম হব।
জুরি বোর্ডের সদস্যসহ এ আয়োজনকে যাঁরা নিরলস শ্রম ও দক্ষতায় সফল করে তুলেছেন তাঁদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন সফল ও সার্থক হোক এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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